
“েহ আবূ যার! আিম েতামােক দুর্বল েদখিছ এবং আিম েতামার
জন্য তাই ভালবািস, যা আিম িনেজর জন্য ভালবািস। (সুতরাং)

তুিম অবশ্যই দু’জেনর েনতা হেয়া না এবং এতীেমর মােলর
তত্ত্বাবধায়ক হেয়া না।”

আবূ যার রািদয়াল্লাহু ‘আনহু বেলন, একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম আমােক বলেলন, “েহ আবূ যার! আিম েতামােক দুর্বল েদখিছ এবং আিম েতামার জন্য
তাই ভালবািস, যা আিম িনেজর জন্য ভালবািস। (সুতরাং) তুিম অবশ্যই দু’জেনর েনতা হেয়া না

এবং এতীেমর মােলর তত্ত্বাবধায়ক হেয়া না।”
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন।]

আবূ  যার  রািদয়াল্লাহু  ‘আনহু  সংবাদ  েদন,  একদা  আল্লাহর  রাসূল  সাল্লাল্লাহ  আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম তােক বলেলন, “আিম েতামােক দুর্বল েদখিছ এবং আিম েতামার জন্য তাই ভালবািস, যা
আিম  িনেজর  জন্য  ভালবািস।  (সুতরাং)  তুিম  অবশ্যই  দু’জেনর  েনতা  হেয়া  না  এবং  এতীেমর  মােলর
তত্ত্বাবধায়ক হেয়া না।” এ চারিট বাক্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম আবূ
যারেক  বেলন,  প্রথম:  তােক  িতিন  বেলন,  আিম  েতামােক  দুর্বল  েদখিছ।  এ  িবেশষণিট  িছল  বাস্তব
সম্মত,  তার  িভত্িতেত  তােক  উপেদশ  েদওয়া  হেয়েছ।  েকান  েলাকেক  এ  ধরেনর  কথা  বলােত  েকান
অসুিবধা েনই যখন তা হেব কল্যােণর উদ্েদশ্েয খাট করা বা েদাষােরােপর উদ্েদশ্েয নয়। তাই
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন, আিম েতামােক দুর্বল েদখিছ। দ্িবতীয়
বাক্য: িতিন বেলন, আিম েতামার জন্য তাই ভােলাবািস যা আিম আমার িনেজর জন্য পছন্দ কির। এিট
রাসূেলর উত্তম চিরত্েরর অংশ। প্রথম বাক্েয েযেহতু সংেশাধন িছল পেরর বাক্েয িতিন বেলন,
আিম েতামার জন্য তাই ভােলাবািস যা  আিম আমার িনেজর জন্য পছন্দ কির। অর্থাৎ আিম েতামােক
কথাগুেলা এ কারেণই বলিছ েয, আিম েতামার জন্য তাই ভােলাবািস যা আিম আমার িনেজর জন্য পছন্দ
কির। তৃতীয়: তুিম দুইজেনর ওপরও আমীর হেয়া না। অর্থাৎ তুিম দুই জেনর ওপর আমীর হেয়া না। আর
যিদ েবিশ হয় তাহেল আেগই হেব না। েমাট কথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
তােক  আমীর  হেত  িনেষধ  কেরেছন।  কারণ  েস  দূর্বল।  আর  আমীর  হওয়ার  জন্য  শক্িতশালী  আমানতদার
েলাক দরকার। যােত তার কর্তৃত্ব ও শক্ত কথার প্রিতফলণ ঘেট। মানুেষর সামেন েস দূর্বল হেত
পারেব না। কারণ,  যখন মানুষ কাউেক দুর্বল মেন করেব তখন তােদর সামেন তার সম্মান থাকেব না
এবং মুর্খরা তার ওপর প্রাধান্য িবস্তার করেব। িকন্তু যখন েস শক্িতশালী হেব আল্লাহর সীমা
লঙ্ঘন  না  করেব  আল্লাহ  তােক  েয  ক্ষমতা  িদেয়েছ  তােত  েকান  কমিত  করেব  না  েসই  প্রকৃত  আমীর।
চতুর্থ:  ইয়াতীেমর মােলর তত্বাবধায়ক হেব না। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্েব যার িপতা মারা
যায়  তােক  ইয়াতীম  বেল।  রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লাম  ইয়াতীেমর  মােলর
তত্বাবধায়ক হেত িনেষধ কেরেছন। কারণ,  ইয়াতীেমর মােলর সংরক্ষণ করা ও  যত্ন করার প্রেয়াজন
পেড়। আর আবূ যার দূর্বল েস এ সম্পদেক যথাযথ সংরক্ষণ করেত পারেব না। এ কারেণই িতিন বেলন,
তুিম  ইয়াতীেমর  মােলর  তত্বাবধায়ক  হেয়া  না।  অর্থাৎ  তুিম  অিভভাবক  হেয়া  না,  তুিম  তা  অপেরর
জন্য েছেড় দাও। এেত আবূ যারেক েছাট কের েদখা হয়িন। কারণ, পরেহজগারী ও দীনদারীর সােথ সােথ
আবু যার ভােলা কােজর আেদশ ও অসৎ কর্ম েথেক িনেষধ করেতন। তেব িতিন একিট ব্যাপাের দুর্বল
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িছেলন। আর তা হেলা অিভভাবকত্ব ও েনতৃত্ব।
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